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প্র বৃ দ্ধি    বাড়া তে নতু ন বিনিয়ো গ এবং বিদ্যমান ব্যবসা সম্প্র সারণে গুরুত্ব  দিতে হবে।

শিল্পের চাকা সচল রাখতে হবে

প্র বৃ দ্ধি    বাড়া তে হলে উৎপাদনশীল খাতে নতু ন বিনিয়ো গ এবং বিদ্যমান ব্যবসা ও শিল্পে র

সম্প্র সারণ— দু টি কেই গুরুত্ব  দিতে হবে। মো. মু খলেছু র রহমান

নিজস্ব   প্র তিবেদক প্র কাশ: ২ অক্টো বর ২০২৬ ৫ মিনিট পাঠ

বাংলাদেশের অর্থ নীতি এমন এক সময়  অতিক্র  ম করছে, শুধু  প্র বৃ দ্ধি  র হার দিয়ে  যার প্র কৃ ত

শক্তি   পরিমাপ করা সম্ভ ব নয় । বিনিয়ো গের গতি, শিল্পে র উৎপাদন, কর্মসংস্থা ন, উদ্যোক্তা  দের

আস্থা  এবং ব্যবসার পরিবেশ— এসব সূ চকও অর্থ নীতির গতিপথ নির্ধা রণ করে থাকে। তাই

টেকসই অর্থ নৈতিক অগ্র গতির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে র কার্যক্র  ম সচল রাখাকে

বিশেষভাবে অগ্রা ধিকার দিতে হবে।

বিশ্ব  ব্যাংকের ২০২৬ সালের এপ্রি লের বাংলাদেশ উন্ন য় নবিষয় ক প্র তিবেদনে অর্থ নৈতিক

প্র বৃ দ্ধি  র গতি কমে যাওয়া , বেসরকারি বিনিয়ো গের দুর্বলতা এবং ব্যাংকিং খাতের চাপের কথা
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উল্লে খ করা হয়ে ছে। প্র তিবেদনে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশের প্র বৃ দ্ধি    ৩ দশমিক ৯

শতাংশ হতে পারে বলেও পূ র্বা ভাস দেওয়া  হয়ে ছিল। একই সঙ্গে ব্যবসার পরিবেশ উন্ন ত করা,

নিয় ন্ত্র ক জটি লতা কমানো এবং নিরবছিন্ন  বিদ্যু ৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব  দেওয়া

হয়ে ছে।

একটি  দেশের অর্থ নীতির প্র কৃ ত শক্তি   নিহিত থাকে উৎপাদন, বিনিয়ো গ ও কর্মসংস্থা নের

ধারাবাহিকতায় । ব্যবসা ও শিল্প  প্র তিষ্ঠা ন উৎপাদন বাড়া লে সরবরাহ ব্যবস্থা  সক্রি য়  হয় , শ্র মের

চাহিদা বাড়ে , কর্মসংস্থা ন সৃ ষ্টি  হয়  এবং মানু ষের আয়  ও ক্র য় ক্ষমতা বৃ দ্ধি  র সু যোগ তৈরি হয় ।

একই সঙ্গে কর ও রাজস্ব   আহরণ এবং রপ্তা নি আয়  বাড়া নোর সু যোগ সৃ ষ্টি  হয় ।

অন্যদিকে বিনিয়ো গ স্থ বির হলে নতু ন শিল্প  স্থা পনের গতি কমে, বিদ্যমান শিল্পে র সম্প্র সারণ

বাধাগ্র স্ত  হয়  এবং কর্মসংস্থা নের নতু ন সু যোগ সীমিত হয়ে  পড়ে । তাই প্র বৃ দ্ধি    বাড়া তে হলে

উৎপাদনশীল খাতে নতু ন বিনিয়ো গ এবং বিদ্যমান ব্যবসা ও শিল্পে র সম্প্র সারণ— দু টি কেই

গুরুত্ব  দিতে হবে।

বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে ঋণপ্র বাহের সাম্প্র তিক চিত্রও বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনু যায়ী , ২০২৬ সালের মে মাসে বেসরকারি খাতে ঋণ প্র বৃ দ্ধি    ছিল

৪ দশমিক ৯৮ শতাংশ। জুলাইয়ে  তা ৪ দশমিক ৬২ শতাংশে নেমে আসে; জু নে ছিল ৪ দশমিক

৪৭ শতাংশ। অর্থা ৎ টানা কয়ে ক মাস ধরে বেসরকারি খাতে ঋণপ্র বাহের প্র বৃ দ্ধি    ৫ শতাংশের

নিচে ছিল।

এ অবস্থা র পেছনে নিঃসন্দে হে বহুবিধ প্র তিবন্ধ   কতা রয়ে ছে; যা দূর করতে হবে। একজন

উদ্যোক্তা   নতু ন কারখানা স্থা পন বা ব্যবসা সম্প্র সারণের সিদ্ধা   ন্ত  নেওয়া র সময়  শুধু  আজকের

পরিস্থি তি দেখেন না; আগামী কয়ে ক বছরের সরকারি নীতি, করব্যবস্থা , জ্বা লানি সরবরাহ ও

বাজার পরিস্থি তি কেমন থাকবে, সেটি ও বিবেচনা করেন।

তাই বিনিয়ো গ বাড়া তে হলে শুধু  অর্থে র প্রা প্যতা নিয়ে  আলোচনা যথেষ্ট  নয় ; উদ্যোক্তা  দের

মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে  আস্থা  তৈরি করাও জরুরি।

ব্যাংকিং খাতের স্থি তিশীলতা অর্থ নীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কি ত। ব্যাংক দুর্বল হলে তার প্র ভাব

শুধু  ব্যাংক বা আমানতকারীর ওপর সীমাবদ্ধ    থাকে না; উৎপাদন, বিনিয়ো গ ও কর্মসংস্থা নও

ক্ষতিগ্র স্ত  করে।

বিশ্ব  ব্যাংকের ২৪ জুন ২০২৬-এর প্র তিবেদনে বলা হয়ে ছে, মার্চ  ২০২৬ শেষে বাংলাদেশের

ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের অনু পাত ৩২ দশমিক ৬ শতাংশে পৌঁ ছেছিল। একই প্র তিবেদনে

ডিসেম্ব  র ২০২৫ শেষে ব্যাংকিং খাতের সামগ্রি ক পধঢ় রঃধষ-ঃড় -ৎরংশ-বিরমযঃবফ-ধংংবঃং
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ৎধঃরড়  ঋণাত্মক ২ দশমিক ৬ শতাংশ ছিল বলে উল্লে খ করা হয়ে ছে। দুর্বল করপোরেট

সু শাসন, নিয় ন্ত্র ক দুর্বলতা এবং ৎবষধঃবফ-ঢ় ধৎঃু  ষবহফরহম-সহ বিভিন্ন  কাঠামোগত

সমস্যার কথাও প্র তিবেদনে উঠে এসেছে।

এ কারণে ব্যাংকের অর্থ  যেন উৎপাদনশীল ও কর্মসংস্থা নমু খী খাতে সঠি কভাবে প্র বাহিত হয় ,

সেটি ও নিশ্চিত করতে হবে। ঋণ বিতরণে প্র কল্পে র সক্ষমতা, ঝুঁ কি ও অর্থ নৈতিক সম্ভা বনাকে

অগ্রা ধিকার দিতে হবে।

বৈধ ও উৎপাদনশীল ব্যবসার জন্য অপ্র য়ো জনীয়  বাধা দূর করতে হবে; একই সঙ্গে কর ফাঁ কি,

অর্থপাচার, প্র তারণা, বাজার কারসাজি, পরিবেশগত অপরাধ ও শ্র ম অধিকার লঙ্ঘনের

বিরুদ্ধে    কার্যকর ব্যবস্থা  থাকতে হবে।

বৈধ ব্যবসার জন্য সহজ, দ্রু ত ও স্ব  চ্ছ প্র ক্রি য়া  অবলম্ব  ন করতে হবে। কিন্তু  অনিয় মের ক্ষেত্রে

আইনকে তার নিজস্ব   ধারায়  চলতে দিতে হবে।

বাংলাদেশের অর্থ নীতিতে ক্ষু দ্র  ও মাঝারি উদ্যোক্তা  দের ভূ মিকা অত্যন্ত  গুরুত্ব পূ র্ণ । কিন্তু  তাদের

অনেকেই অর্থা য় নের সীমাবদ্ধ  তা, অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও উচ্চ ও জটি ল নিয় ন্ত্র ক ব্যয়ে র

মু খোমু খি হন। বিশ্ব  ব্যাংকের বিশ্লে  ষণেও বাংলাদেশের অনেক ক্ষু দ্র  ও মাঝারি প্র তিষ্ঠা নের জন্য

নিয় ন্ত্র ক ব্যয় , অবকাঠামোগত অনিশ্চয় তা ও অর্থা য় নের সীমাবদ্ধ  তার কথা বলা হয়ে ছে।

তাই শুধু  বড়  শিল্প প্র তিষ্ঠা ন নয় , ক্ষু দ্র  ও মাঝারি উদ্যোক্তা  দের জন্যও সহজ অর্থা য় ন, প্র যু ক্তি

সহায় তা, বাজারসংযোগ ও দক্ষতা উন্ন য় নের সু যোগ বাড়া তে হবে। একই সঙ্গে ছোট ব্যবসাকে

ধীরে ধীরে আনু ষ্ঠা নিক অর্থ নীতির সঙ্গে যু ক্ত   করার পরিবেশ তৈরি করা জরুরি।

বাংলাদেশের রপ্তা নি এখনো মূ লত তৈরি পোশাকনির্ভ র। দেশকে ঝুঁ কিমু ক্ত   করতে হলে এ

ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনতে হবে। বিশ্ব  ব্যাংকের ফেব্রু য়া রি ২০২৬-এর প্র তিবেদনে বলা হয়ে ছে,

দেশের মোট রপ্তা নির প্রা য়  ৮২ শতাংশ তৈরি পোশাক খাত থেকে আসে। চামড়া জাত পণ্য,

জুতা, হালকা প্র কৌশল ও প্লা স্টি কসহ বিভিন্ন  অপ্র চলিত খাতে রপ্তা নি সম্প্র সারণের সম্ভা বনাও

তু লে ধরা হয়ে ছে।

রপ্তা নি বহুমু খীকরণের জন্য শুধু  নতু ন বাজার খোঁ জা যথেষ্ট  নয় । প্র যু ক্তি  , দক্ষতা, মাননিয় ন্ত্র ণ,

নকশা, ব্র্যা ন্ডিং  এবং আন্ত র্জা তিক মানদণ্ড পূ রণের সক্ষমতা বাড়া তে হবে।

শিল্পে র সম্প্র সারণের সঙ্গে দক্ষ মানবসম্পদের চাহিদাও বাড় বে। তাই কারিগরি ও বৃ ত্তিমূ লক

শিক্ষা এবং কর্মমু খী প্র শিক্ষণকে শিল্পে র বাস্ত ব চাহিদার সঙ্গে যু ক্ত   করতে হবে। এ ক্ষেত্রে

বিশ্ব  বিদ্যালয় , কারিগরি শিক্ষা প্র তিষ্ঠা ন ও শিল্প প্র তিষ্ঠা নের মধ্যে কার্যকর সংযোগ তৈরি করা

গেলে একদিকে শিক্ষিত তরুণদের কর্মসংস্থা নের সু যোগ বাড় বে, অন্যদিকে শিল্পে র দক্ষ
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জনবলের ঘাটতিও পূ রণ হবে।

শিল্পে র জন্য নিরবচ্ছিন্ন  বিদ্যু ৎ ও গ্যাস সরবরাহ একটি  মৌলিক শর্ত । জ্বা লানি সরবরাহে

অনিশ্চয় তা উৎপাদন ব্যাহত করে, খরচ বাড়া য়  এবং আন্ত র্জা তিক বাজারে প্র তিযোগিতার

সক্ষমতা কমিয়ে  দেয় ।

একই সঙ্গে বন্দ র, সড় ক, রেল, গুদাম, কাস্ট মস ও লজিস্টি ক ব্যবস্থা র দক্ষতা বাড়া তে হবে।

উৎপাদন থেকে বাজার পর্যন্ত  পু রো সরবরাহব্যবস্থা  কার্যকর না হলে শুধু  শিল্প কারখানা স্থা পন

করেই কাঙ্ক্ষিত অর্থ নৈতিক সু ফল পাওয়া  কঠি ন।

অর্থ নীতিকে গতিশীল করতে যেসব বিষয়ে  বিশেষ গুরুত্ব  দেওয়া  দরকার— প্র থমত,

অর্থ নৈতিক নীতির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা। দ্বি তীয় ত, ব্যাংকিং খাতে সু শাসন ও ঝুঁ কি

ব্যবস্থা পনা শক্তি শালী করে উৎপাদনশীল খাতে অর্থা য় ন বাড়া তে উদ্যোগ গ্র হণ করা। তৃ তীয় ত,

ক্ষু দ্র  ও মাঝারি উদ্যোক্তা  দের জন্য সহজ শর্তে  অর্থা য় ন, প্র যু ক্তি  গত ও ন্যায্যমূ ল্যে উৎপাদিত

পণ্যের বাজারজাত নিশ্চিত করা।

চতু র্থত, বিদ্যু ৎ ও গ্যাসের নিরবছিন্ন  সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং বন্দ র, সড় ক ও পরিবহন

অবকাঠামোর দক্ষতা বাড়া নো। পঞ্চমত, ব্যবসা শুরু ও পরিচালনার অনু মোদন প্র ক্রি য়া  সহজ,

স্ব  চ্ছ ও নির্দি ষ্ট  সময় সীমার মধ্যে সম্পন্ন  করার ব্যবস্থা  করা। ষষ্ঠ ত, তৈরি পোশাকের পাশাপাশি

চামড়া , জুতা, হালকা প্র কৌশল, প্লা স্টি কসহ সম্ভা বনাময়  রপ্তা নি খাতকে প্র যু ক্তি  , দক্ষতা ও

মাননিয় ন্ত্র ণের মাধ্যমে বিশ্ব   বাজারের উপযু ক্ত   করে গড়ে  তোলা।

সপ্ত মত, শিল্পে র চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে কারিগরি ও বৃ ত্তিমূ লক

শিক্ষায়  বিনিয়ো গ বৃ দ্ধি    করা। অষ্ট মত, কর ও শুল্ক  ব্যবস্থা কে আরও স্ব  চ্ছ ও পূ র্বা নু মানযোগ্য

করা।

বাংলাদেশের সামনে এখন শুধু  প্র বৃ দ্ধি  র হার বাড়া নোর প্র শ্ন   নয় ; মূ ল চ্যালেঞ্জ হলো

উৎপাদনশীল, কর্মসংস্থা নমু খী ও বিনিয়ো গনির্ভ র প্র বৃ দ্ধি  র ভিত্তি শক্তি শালী করা।

সরকারের দায়ি ত্ব  হলো নীতি সহায় তা প্র দান, অবকাঠামো ও নিয় ন্ত্র ক পরিবেশ তৈরি করা।

কিন্তু  উৎপাদন, বিনিয়ো গ ও কর্মসংস্থা নের বড়  অংশ সৃ ষ্টি  হবে উদ্যোক্তা   ও বেসরকারি খাতের

মাধ্যমে। তাই বৈধ ব্যবসাকে অযথা বাধাগ্র স্ত  করা যেমন অর্থ নীতির জন্য ক্ষতিকর, তেমনি

ব্যবসার আড়া লে অনিয় মকেও প্র শ্র য়  দেওয়া ও কোনভাবেই গ্র হণযোগ্য হতে পারে না।

প্র য়ো জন এমন একটি  পরিবেশ, যেখানে বৈধ ব্যবসা পরিচালনা সহজ, উৎপাদনশীল

বিনিয়ো গের সু যোগ বিস্তৃ  ত, প্র তিযোগিতা ন্যায্য এবং অনিয় মের বিরুদ্ধে    আইন কার্যকর। একই

সঙ্গে শিল্পে র জন্য নির্ভ রযোগ্য জ্বা লানি, সহজ অর্থা য় ন, দক্ষ মানবসম্পদ, উন্ন ত অবকাঠামো ও
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পূ র্বা নু মানযোগ্য নীতিকাঠামো।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে র গতি থামিয়ে  কোনো দেশ দীর্ঘ মেয়া দে অর্থ নৈতিক অগ্র গতির যাত্রা

নিশ্চিত করতে পারেনি।

লেখক: ইসলামী অর্থ নীতিবিদ ও কলামিস্ট ।
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